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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8 So মানিক রচনাসমগ্ৰ
প্ৰাণ খুলে অবাধে মিশতে চাও ? চাও যে কেউ ভুল বুঝবে না ? দেশটা পরাধীন-সেই পরাধীন দেশে তুমি পরাধীন মেয়ে ! কত শিক্ষা পেয়েছ তোমরা ? কত সংস্কার কাটিয়েছ ? তোমাদের মালিক আমরা পুরুষরাই রয়ে গেছি। অশিক্ষিত, সংস্কারে ভরা।
মানসী বলেছিল, এ সব যদি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়েই হয়েছে-এত অসহ্য ঠেকে কেন ? আমরাও তো সেই বাস্তব অবস্থায় তৈরি মানুষ।
আমরা অবস্থােটা মানতে চাই না। মুক্তি চাই। পরিবর্তন চাই। ঠিক ! তুমি ঠিক বলেছ!
চার
লোকে বলবে, তুমি কবিই বটে। এবং তুমি যে বস্তুবাদী কবি তাতেই বা সন্দেহ কী ? এত বড়ো জগৎ পড়ে আছে, জীবনের এত বিচিত্র দিক, মানুষের এত ব্যাপক জীবন-সংগ্রাম-এতক্ষণ ধরে তুমি শোনালে শুধু তোমার মানসীর কথা !
তাও প্রেম শুরু হবার আগেকার কথাটুকু ! আমি বলব, মিছে কথা ! আমি জীবনসংগ্রামের কথাই বলেছি। সংগ্রাম বিমুখ এক মানসীর জীবনসংগ্রামের একটা বড়ো দিকের গোড়াপত্তনের কথা।
সেই জন্যই এত করে বোঝাবার চেষ্টা কবেছি যে বহুদিন পর্যন্ত কেন প্রেমের কথা আমাদের মনেও আসেনি। মানসী যে আমায় ব্যাকুলভাবে আঁকড়ে ধরেছে সেটা কেন প্রেমের জন্য নয়।--তার মোহমুক্তির লড়ায়ের প্রয়োজনে !
আমি জীবনসংগ্রামকে মানি-জীবন আমার কাছে ছন্দিত স্পন্দিত বিকাশধমীর্ণ সার্থকতা। এ সার্থকতার জন্য শত দুঃখ দৈন্য রোগ শোক ব্যর্থতা হতাশার মধ্যেও মানুষের লড়াই আছে।--পলায়ন নেই। আমি আনন্দ আর সুন্দরের উপাসক-তাই আনন্দের ভেজাল মেশানো নিরানন্দ, সুন্দরের মুখোশপরা অসুন্দর, সত্য ও শিবের মার্কা-মারা মিথ্যা ও ফাকি আর ভীরুতাকে প্রশ্ৰয় দিতে আমি काठ् ।
আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আমারই ব্যক্তিত্বের সংঘাতে তাই মানসী মিথ্যা ও ফকির বেড়াজাল ছিড়ে মুক্তি আর মনুষ্যত্বের জন্য লড়াই শুরু করেছে।
প্রায় দুবছর আমাকে গুরু করে শিষ্যা হয়ে থেকেছে। একদিনের জন্য প্রেমিকের আদর চায়নি। আমার কাছে।
জগতে মানসীর মতো মেয়ে কি আর নেই ? শুধু এই একজন আমার সংস্পর্শে এসে জীবন থেকে জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে খাঁটি হতে চাইল ?
তার আগে আর পরে আরও অনেক মেয়ে কমবেশি নবজীবনের প্রেরণা পেয়েছে আমার কাছে। মানসী কেন বিশেষভাবে আমার কাছে প্রশ্রয় পেল তার কারণ আগেই বলেছি।
এমন সুস্থ সুন্দর দেহশ্ৰী, এমন সতেজ সজীব বৃপলাবণ্য আগে আর আমি দেখিনি। বউদ্দি বলেন, ঠাকুরপো, একটা কথা বলি। রাগ করো না, তোমার ভালোর জন্যই বলা। রাগ করব কেন ? তুমি কি আমার ভালো ছেড়ে মন্দ চাও ? বউদি গভীর মুখে বলেন, আর যাই করা, মেয়ে নিয়ে মাতামতির বয়স তোমার এটা নয় ঠাকুরপো। একটু-আধটু মেলামেশা করলে সে আলাদা কথা। এত ঘনিষ্ঠতা করলে ভবিষ্যতের কথা ভাবাবে কখন ?
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